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সুচীপত্র 


বিষয় ; পৃষ্ঠা 
অপূৰ্ব মাতৃভক্তি co ১ 
ছোট বলিয়া atl কর! উচিত নয় ঢ় ৪ 
একতার বল ৰ রী 
বানরের বুদ্ধি ০১৬ ৯ 
মিথ্যাবাদীর সাজ ঢ় ১২ 
ধূর্ত শিয়াল ও বোকা কুমীর তত ১৫ 
কাবুলীর অবাক কাণ্ড ঢ় ১৯ 
অপূর্ব গুরুভক্তি ng ২৩ 
খরগোশের চতুরত৷ ঢ় ২৫ 
বোকা ব্ৰাহ্মণ ঢ় ২৮ 
বুদ্ধির জয় ৩০ 
লেজ-কাটা! শিয়াল ত 
অদ্ভূত বিচার ৩৫ 
সত্যের জয় oS 
অপূর্ব আত্মত্যাগ ste ৪১ 
pee deo [11] 
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কলিকাতা-৯ 


ডা 


অপূৰ্ব মাতৃভক্তি 

মেদিনীপুর জেলার একটি ছোট গাম। গ্রামের নাম 
শ্ৰীন্নসিংহ | এই গ্রামে বাংলা মায়ের সুসস্তান ঈশ্বরচন্দ্র এক 
দন্রিদ্ৰ ল্ৰাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার 
নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী 
দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র GF বিহ্াসাগর ও দয়ার সাগর 
ছিলেন না, অসাধারণ মাতৃভক্তও ছিলেন। মায়ের আদেশ 
faq তাঁহার নিকট সব ঢেয়ে বড়। প্রাণপণে তিনি 
মায়ের আদেশ পালন করিতেন। তাহার মাতৃভক্তি 
সম্বন্ধ অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। 

একবার ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ী হইতে নায়ের চিঠি 
পাইলেন। মা লিখিয়াছেন ছোট ভাইয়ের বিবাহ 
উপলক্ষে বাড়ী যাইতে। তিনি তখন ফোটউইলিয়ম 
কালজের অধ্যাপক এবং sata সাহেব উহার অধ্যক্ষ | 
মাৰ্শাল সাহেব কাজের অজুহাতে তাহার ছুটি ATA করিতে 
রাজী হইলেন all | কলিকাতার বাসার সকলেই 
দেশে feral গিয়াছে, শুধু ঈশ্বরঢজ্দ একা রহিয়াছেন'। 
সারা atfa fofa অত্যন্ত অশান্তিতি কাটাইলেন। 
পরের দিন citrate সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া 
তিনি বলিলেন, “সাহেব আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে। 
মায়ের ইচ্ছা আমি বাড়ী যাই। ছুটি মঞ্জুর না হইলে 


x ASTIN 


আমি পদত্যাগ কর্িতি বাধ্য হইব।” সাহেব ঈশ্বর- 
চক্রের অসাধারণ মাতৃভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং 
হৃষ্টচিত্তে তাহার ছুটি মঞ্জুর করিলেন |” 

ঈশ্বরচন্দ্র তখন গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। 
বর্ধাকাল। পথে দাসোদর নদ। দিনের পর দিন বিরাম- 
হীন বৃষ্টি পড়িতেছে। খেয়া-ঘাটে আসিয়৷ বিষ্তাসাগর 
দেখিলেন কোথাও জনমানব নাই। A নাই। আকাশ 


ঘন মেঘে আচ্ছন্ন | চরিদিকে অন্ধকার প্রবল বাতাস 
দামোদর নদ ভীষণ মৃতি ধারণ করিয়াছে। তিনি 
ভাবনায় পড়িলন। পারাপারের কোন উপায় নাই 
অথচ মায়ের আহ্বান। তাহাকে যে সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ী 
পৌছিতে WE! তাহার অভাবে মা যে মনে ভীষণ 
আঘাত পাইবেন। এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি ata 
স্থির থাকিতে aca al) মান্মির অপেক্ষা না 


| 


গল্পবীথি ৩ 


করিয়া তিনি “মা ম|’বলিয়৷ দামোদরের বুকে ঘবপাহয়া 
পড়িলেন। দাসোদরের উত্তাল তরঙ্গ উপেক্ষা করিয়া 
তিনি দামোদরের অপর তীরে পৌছ্িলন এবং ভিজা 
ক্ষাপড়ে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর 
সকলেই তখন ঘুমাইয়া৷ পড়িয়াছেন, BI ভগবতী দেবী 
আলো ভ্বালিয়া বসিয়া আছেন। তিনি জালিতিন 
ea আসিবেনই। WS দেখিয়া তাহার 
আনন্দের সীমা রহিল all তিনি তাহাকে we 
জড়াইয়| ধরিলেন। 

' একবার ঈশ্বরচন্দ্র মাকে বলিলেন, “মা তোমাকে 
তিনটি অলংকার দিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে |” 
পুত্রের এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন, “সোনার অলংকার 
পরিবার বাসনা আমার নাই। বিদ্ধান্, চরিত্রবান ও 
গুণঘান্‌ পুত্ৰই মায়ের শ্ৰেষ্ঠ অলংকার | তুমি যদি সত্যই 
আমাকে তিনটি অলংকার দিতি ইচ্ছা কর, তাবে গ্রামে 
একটি অবৈতনিক ঘিগ্ভালয়, একটি ছাত্রাবাস ও একটি 
দাতব্য টিকিংসালয় স্থাপন Pa | তাহা হইলেই আমার 
অলংকার পরিবার বাসনা পূরণ হইবে |” 

মায়ের এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র যুব আনন্দিত 
হইলেন। তিনি অল্মাদনের মধ্যে মায়ের বাসন| পুরণ 


কর্িলেন। 


ছোট বলিয়| ঘ্বণা করা উচিত নয় 


বিশাল বন। সেই বনে এক প্ৰকাণ্ড সিংহ বাস 
করিতি। সিংহটি ছিল যুব সাহসী ও শক্তিশালী । 
একদিন সে তাহার গুহার মধ্যে নিদ্রা যাইতেছিল। 
হঠাৎ এক ই হুর পথ ভুল করিয়া তাহার শরীরের 
উপর পড়িল। 

ইহাতে সিংহের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এইভাবে 
অসময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সিংহ অত্যন্ত র্লাগান্বিত 
হইল। সে SaaS সামনে দেখিতে পাইল । সে 
তখন খপ করিয়া ই দ্ুরটিকে ধনিয়া ফেলিল। 35a 


স্স্== 
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তো ভয়েই অস্থির। সে কাপিতে লাগিল। সিংহ 
তাহাকে বধ ক্ষনিতে yo হইল। অবশেষে aq 
জীবন রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া বিনীতভাবে 
Pree বলিল, “আমি পথ ভূল করিয়া আপনার 
শরীরের উপর পড়িয়াছিলাম। আপনি পশ্ুরাজ। 
আমার ন্যায় ছোট Gee বধ করিলে আপনার 
নামের অপযশ হইঘে। ক্ষমাই মহতর লক্ষণ | আপনি 
মহৎ। আপনি দয়া করিয়া এবার আমাকে ক্ষমা 
কুক্ুন।” 

ইন্ছরের কথা শুনিয়া সিংহ হাসিয়াই আটখান। 
সে ভাবিল ই হ্ররের ন্যায় ছোট জীব তাহার কি উপকার 
করিবে? সে তখন অবজ্ঞতাভরে ই ছুরটিকে ছাড়িয়া 
দিল | ছাড়া পাইয়৷ ই হুরটি বনে চলিয়া গল। 

কিছু দিন পরের কথা । একদিন সেই সিংহ এক _ 
শিকারার জালে আটকা পড়িল। সে অনেক চেষ্টা 
কনিয়াও জাল ছি'ডিতে aaa all (স তখন প্রাণভয়ে 
গর্জন করিতে লাগিল । তাহার শগর্জনে চারিদিক 
কাপিতি লাগিল এবং বনের অন্যান্য জণ্ড জানোয়ারেরা 
ভীত হুইল | তাহারা যে যেদিকে পারিল পলাইয়া গেল। 
পলাইল al BI সেই ছোট ইছুরটি। সে সিংহের 
আর্তনাদ শ্তনিবামান্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং 


৬ গল্পবীথি 


সিংহের হুর্দশা দেখিয়া তাহার বড় দয়া হইল। সে 
অতি WW তাহার state দাতের সাহায্যে জাল কাটিয়া 
সিংহকে মুক্ত ofa | সিংহ জাল হইতে মুক্ত হইয়া 
Saabs যুব প্রশংসা কনিল। সিংহ বলিল, “বন্ধু 
oo, সেদিন তোমাকে ঠাট্রা কৰিয়াছিলাম | (সেদিন 
ভাবিতে পানি নাই যে তোমার মত ছোট জীব আমার 
কাজে লাগিব। আজ সত্য-সত্যই তুমি আমার জীবন 
রক্ষা করিয়৷ প্রত্যুপকার করিলে |” 


| 


একতার বল 


এক যে ছিল 3231 তাহার গোলাভনল্ন৷ ধান, 
গোয়ালভন্ন৷ গরু, FAI ভরা মাছ ও বাগানভরা শাক- 
সজি fa! বৌ আর তিনটি ছেলে নিয়া তার 
সংসার | গৃহস্থ বৃদ্ধ হইয়াছে । ছেলেরাই সব কাজকর্ম 
Pa! তাহাদের মধ্যে বেশ AS! বেশ We 
তাহাদের দিন কাটিতেছিল। কিন্ত চিরদিন কাহারও 
সমান যায় না। হঠাৎ তাহার পুনত্রুদের মধ্যে অসভাব 
দেখা দিল। তাহারা এক সঙ্গে থাকিতে চাহিল লা | 
পুনুদের ভাবগতিক দেখিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত হঃখিত ও চিন্তিত 
হইল | সে পুন্নদের মধ্যে কি ভাবে সভ্ভাব আনিবে সে- 


ঢ় গল্পবীথি 


কথ দিবারাত্র ভাবিতে লাগিল। অবশেষে সে তাহা- 
fone দৃষ্টান্ত দ্বারা Miso চেষ্টা কন্িল। fas 
কিছুই ফল হইল না। অবশেষে একদিন সে তাহা- 
fore ডাকিয়া পাঠাইল। তাহারা আসিয়া হাজির 
হইল। তখন বুদ্ধ এক আটি লাঠি প্রত্যেকর হাতে পর পর 
দিয়া বলিল, “এই লাঠির আটিটি ভাঙ্গিয়া ফেল দেখি 1” 
তাহারা সকলেই সেই লাঠির আঁটি ভাঙ্গিত যথাসাধ্য 
চেষ্ট| করিল, কিন্ত কেহই পারিল all অবশেষে বৃদ্ধ 
আটিটি খুলিয়া উহা! হইতে একখানি লাঠি প্রত্যেককে 
হাতে তুলিয়া দিয়া ভাঙ্গিতে বলিল। এইবার 
প্রত্যেকেই অতি সহজে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। 

তখন ন্বদ্ধ MM সম্বোধন করিয়া বলিল, 
“দেখ বংসগণ, তোমরা যতদিন পরক্সর ASK থাক্ষিঘে 
ততদিন কেহই তোমাদের ক্ষতি করিতে সাহস ক্ষমিবে 
না, আর যদি তোমরা পরক্সর বিবাদ করিয়া পৃথক হও 
তবে যে-কেহ তোমাদের ক্ষতি সাধন কল্পিত পান্নিবে |” 
পুত্রেরা তখন একতার মুল্য Waa! তাহারা আর 
পৃথক হইতে চাহিল না। Wht ঘরে আবার স্বয়ও 
শান্তি ফিরিয়া আসিল। 


বানরের বুদ্ধি 


এক গরীব ঘাজিকরের একটি বানর fai সে 
শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে saa  বানরটির সাহায্যে 
নানা রকম মজার খেলা দেখাইয়া পয়সা রোজগার 
করিত। 

একদিন এক গ্রামে খেলা দেখাইয়া বাজিকর 
রাত্রিতে সেখানে এক গাছতলায় ঘুমাইয়| পড়িল। 
বানরটি গাছের সঙ্গে বাধা রহিল। 

একদল 7 2 পথ দিয়া| যাইতেছিল। তাহার! 
বাজিকরকে ঘুমাইতি দেখিয়া সেখানে থামিল। 
তারপর তাহাকে হত্যা করিয়৷ তাহার টাকা-পয়সা 
eal ঢলিয়া গেল। তাহারা যাইবার সময় নিকটবর্তী 
এক ঘনে ঘাজিকরকে কবর দিয়া গেল। 

বানর সব কিছুই লক্ষ্য করিল। মনিবকে হত্যা 
করায় তাহার মনে AG হুঃখ হইল। সে দাত দিয়! তাহার 
গলার দড়িটি কাটিয়া দস্থ্যদের অনুসরণ করিল। 
তাহাদের পিছ পিছ যাইয়া সে তাহাদের বাডীঘর 
দেখিয়া আসিল । দন্থ্যরা ইহার কিছুই জানিতে 
পারিল al | 


১০ গল্পবীথি 


নানর ভোর হইতে না হইতেই এ গ্রামের মোড়লের 
বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল । সেখানে যাইয়া সে GBI 
মেটি করিতে IF ক্ল্লিল। মোডলের বাড়ীতেও TN 
মান্মে বাজিকর খেলা দেখাইত, তাই বানরটি তাহাদের 
পলিচিত ছিল। প্রথমতঃ তাহারা কিছুই নুন্মিতে 
পারিলনা। অবশেষে বানর মোড়লর কাপড় ধনিয়া 
টানিতে আরম্ভ করিল | 

তখন মোড়ল ভাবিতে লাগিল, বাজিকর কোথায় 
গেল, আর নাননই বা টেঁচাসেটি করিতেছে কন? ইহা 
ভাবিয়া সে বানরের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে সুর করিল। 
তাহার সহিত আরও অনেক লোক Qa গেল। 
তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল | 

বনের ভিতর যেখানে বাজিকরকে কবর দেওয়া 
হইয়াছিল বানর সেখানে আসিয়া থামিল। অতঃপর 
সে হাতপায়ের নখ দিয়া কবারর মাটি VTS লাগিল। 
ইহা দেখিয়া সমবেত লোকদের কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল। 
তাহানাও বানরের সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুড়িতে আরন্ত 
করিল। একটু পরেই সেখানে বাজিকরের ‘মৃতদেহ 
দেখিতে পাওয়া গেল। 

ইহার পর বানর মোডলাক লইয়া দক্ত্যদর বাড়ী 
গেল। বানর সেখানে যাইয়াই যে লোকটি বাজিকরকে 


গল্পবীথি ১১ 


হত্যা করিয়াছিল তাহার উপর স্বাপাইয়া পড়িয়া তাহাকে 
কামড়াইতে লাগিল। ইহার পর প্রকৃত ঘটনাটি aac 
কাহারও att রহিল না | 

তঃপর পুলিশে খবর দেওয়া হইল । পুলিশ 
আসিয়া দস্ত্যদলক্রে রিল | আদালতে তাহাদের বিচার 
হইল। fable তাহাদের কঠোর শান্তি হইল। তখন 
সকলেই বানরটির অসাধারণ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে 
লাগিল। 


কোন গ্রামের পাশেই ছিল এক বিশাল মাঠ। সেই 
মাঠে রাখাল বালকেরা ভেড| চরাইত। তাহারা রোজ 
মাঠে ভেড়ার দল ছাড়িয়া গাছের ছায়ায় আসিয়া বিশ্ৰাম 
THO! মাঠের নিকটেই ছিল প্ৰকাণ্ড বন। (সই 
বনে নেকড়ে বাঘ থাকিত। রাত্রের অন্ধকারে সময় 
সময় (নড়ে বাঘের দল মাঠে বাহির হুইত। 


গল্পবীথি ১৩ 


কৃষ্ণদাস নামে এক রাখাল বালক wal সে 
মিথ্যা কথা বলিতে এবং তামাস| করিতে বড় ভাল- 
ব্রাসিত। চালাক্কিতে সে ছিল যুব পটু | একদিন সব 
রাখাল বালক গাছের তলায় “aa হইয়া খেল৷ 
কলিতিদ্ব। এমন সময় Peay “বাঘ আসিয়াছে, 
বাঘ আসিয়াছে’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। 
BCS Bfaal নিকটবর্তী রাখাল বালকের দোড়াইয়া 
তাহার কাছে আসিল। তখন কষ্ণদাস তাহাদিগকে 
দেখিয়৷ মাঠের এক ঘারে দাড়াইয়| খিল্‌ খিল্‌ করিয়া 
হাসিতে লাগিল। সে প্রায়ই এইল্লাপ মিথ্যা কথা 
বলিয়া তামাসা করিত। অবশেষে রাখাল বালকেরা 
বিরক্ত হইয়া স্থির করিল যে তাহার ডাকে আর কেহ 
Atel দিবে ai | 

কয়েক দিন পরের Pall বিকাল ঘেলা। সূর্য 
পশ্চিম আকাশে হলিয়| পড়িয়াছে। সাবের আন 
বেলী দেরী নাই। রাখাল বালকের! বাড়ী ফিরিবার 
আয়োজন করিতে | এমন সময় বন হইতে এক দল 
(নেকডে বাঘ আসিয়৷ Period ভেড়ার পালের উপর 
লাফাইয়া পড়িল। ইহাতে Sent নিরুপায় হইয়া 
অন্য দিনের মত চাৎক্কার করিতে লাগিল। কিন্ত 


১৪ = গল্পবীথি 

PRINS সকলেই মিথ্যাবাদী ঘলিয়| জানিত। তাই 
সেদিন আর কেহ তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া 
আসিল না! সকলেই মনে কন্পিল সেদিনও সে 
তামাসা করিতেছে । এদিকে নেকড়ে বাঘের দল ইচ্ছা- 
মত ভেড়াগুলিকে খাইয়া ফেলিল এবং টি 


প্রাণ সংহার করিল। ইহাতে মিথ্যাবাদী উপযুক্ত 
শান্তি হইল | 


ধূর্ত শিয়াল ও বোকা কুমীর 

বিশাল বন। সেই .ঘনে বাস ক্ষনিত এক 
শিয়াল ৷ ঘনের নিকটেই ছিল এক নদী। সেই 
নদীতে ঘাস করিত এক PAs | 

শিয়াল রোজই নদীতে জল পান করিত যাইত। 
একদিন জল পান করিবার সময় কুমীরের সঙ্গে 
শিয়ালের দেখা হইল। ইহার পর হইতে রোজই 
কুমীরের সঙ্গ শিয়ালের নানা রকম কথাবাতা হইত। 

একদিন pid শিয়ালকে বলিল, “আমার যে 
ভাই, না Wea মল্লিঘার উপক্রম হইয়াছে । নদীর মাছ 
জেলেরাই সব ধরিয়া লইয়া যায়। আমার আর মাছ 
খাইবার কোন উপায় থাকে না |’ 

Tea কথা শুনিয়া শিয়াল বলিল, “আমারও 
ভাই, শিকারের অভাবে তোমার মত দশা | আমি 
এখন আর রোজ শিকার পাই না |” 

কুমীর বলিল, “মানুষেরা চাষ Saal জমিতে ফসল 
ফলায়, তাহা খাইয়া তাহারা বেশ আরামে দিন কাটায় | 
এস, আমরাও তাহাই করি |” 

শিয়াল বিনা দ্বিধায় কুমীরের প্রভাবে রাজী হইল | 


১৬ গল্পবীথি 


ইহার পর্ন তাহারা নদীর ধানে এক টুকরা জমি চাষ 
কনিয়৷ সেখানে ধান বুনিল। 

শিয়াল বলিল, “ভাই কৃমীর, ফসলের ভাগ লইয়া 
হুইজলে যাহাতে বিবাদ না হয় সেজন্য পূর্ণ হইতেই উহা 
ঠিক কিয়া Aa ভাল৷” 

বোকা কুমীর বলিল-_“সে অতি উত্তম কথা |” 

ধৃত শিয়াল বলিল, “ভাই, তুমি আর আমি সমান 
সমানই পরিশ্রম করিয়াছি। তাই ভাগটা সমান সমানই 
হইবে, তুমি লইবে গাছের গোড়ার দিক আন্ন আমি 
SRS আগার দিক।” _ 

ভাগ সমান সমান হইবে শুনিয়া কুমীর অত্যন্ত 
সত্তষ্ হইল | 

কিছুদিন পরে ধান পাকিলে উহা কাট! হইল | 
শিয়াল উপরের দিকের ধান লইল। কুমীরের ভাগে 
রহিল শর Aware | 
(সে কিছু বলিল a | { 

আবার চাষের কথা উঠিল। জমি ঢাষও হইল। 
এবার তাহারা আলু বুনিল। 

PHT TS গাছের গোড়ার দিক লইয়া ঠক্িয়াছে। 


গল্পবীঘি ১৭ 
এবার ভাগের কথা উঠিলে, সে আগার দিক লইতে 


চাহিল। 
শিয়াল ছিল চালাক | সে উহাতে সঙ্গে সঙ্গে রাজী 
হইল | 


ফসল উঠিল। শিয়াল গোড়ার দিক হইতে আলু- 
গুলি লইয়া চলিয়া গল। এবারও কুমীরের ভাগে 
রহিল Bd আলুর গাছগুলি। 

aia ভাবিল, এবারও ধূর্ত শিয়াল তাহাকে 
ঠকাইয়াছে। তারপর আর একদিন শিয়াল PIES 
নিকট যাইয়া চাষের কথা ঘলিল। কুমীর তখন 
শিয়ালকে বলিল, “চাষ করিতে আমার কোন আপত্তি 
নাই, কিন্ত ভাগটা এবারও আমি আমার ইচ্ছা মতই 
লইব।” ৪ 

শিয়াল এবারও কুমীরের কথায় রাজী হইল। 

এবার তাহারা আখের চাষ করিল। কুমীর ভাবিল, 
গত বারে শিয়াল গোড়ার দিক লইয়াছে। তাহার পূর্বে 
লইয়াছে আগার দিক। এবার হয়ত আবার. আগার 
দিকই লইতে ঢাহিবে। তাই sila স্থির করিল, সে 
এবার আগার দিক লইয়া শিয়ালকে উপযুক্ত শিক্ষা 
দিঘে। 

ana তখন Paige তাহার মনের ভাব 


২ 


১৮ গল্পবীথি 


জানাইল। শিয়াল কুমীরের Sal শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গেই 
রাজী হইল | 

যথাসময়ে আখ পাক্ষিলে উহা কাটা হইল। কুমীর 
আগান দিক লইল, আর শিয়াল মিষ্ট রসে-ভরা 
গোড়ার দিক লইল |. 

কুমীর আখের আগা টিবাইয়া একটুও মিষ্ট রস 
না পাইয়া বিরক্ত হইল। এদিকে শিয়াল গোড়ার 
দিকের মিষ্ট রস পান করিয়া পরম তৃত্তি লাভ 
Pfc | 

কুমীর এইভাবে বান বার ঠকিয়| শিয়ালের উপর 
খুব রাগিয়া গেল। 

ইহার পরেও আন একদিন শিয়াল কুসীরের নিকট 
চাষের প্রস্তাব কলিল। কুমীর পূর্ব হইতেই শিয়ালের 
প্রতি বিরত ছিল। সে কব্লমীব্লর প্ৰস্তাৱ শুনিয়া 
সেদিন লাগে wR করিতে লাগিল। শিয়াল 
ইহাতে ভয় পাইয়া দুরে পলায়ন করিল | 


কাৰুলীর অৰ্বাক কাণ্ড 
লক্কানুল দেশের অধিবাসীকে কারুলী বলে। 
তোমাদের আজ এক কানুলীর অবাক কাণ্ডের কথা 
বঘলিব। কারুলী বাংলাদেশে নুতন আসিয়াছে। 
একদিন সে বাংলা দেশের একর গ্রাম্য asl দিয়া 


 ক্কার্যোপলক্ষে কোথাও যাইতেছিল। প্রথর সূর্য কিরণে 


সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহার সারা দেহ হইতে 
অন্মোরে ঘাম বাহির হইতিছ্বিল। সে বিশ্রাম 
করিবার মানসে এক জামগাছের ছায়ায় বসিল। 
গ্রামের ছোট ছোট ছেলের! এ জাম গাছ হইতে জাম 
পাড়িয়া খাইতেছিল। ছেলেদিগকে জাম খাইতে দেখিয়া 
কানুলীরও জাম খাইবার প্রবল বাসনা জাগিল। সে 
তৎক্ষণাং তাহার পুটলি গাছতলায় রাখিয়া জাম 
পাড়িবার জন্য গাছে উঠিল। 

গাছে উঠিয়া সে লাল ও কাল রঙের বহু জাম 
দেখিতে পাইল। কারুলী ইহার পূর্বে আর কখনও কাল 
জাম খায় নাই। তাই সে গাছে উঠিয়াই লাল-কাল 
অর্থাৎ কাচ! ও পাকা যা সামনে পাইল পাড়িয়া মুখে 
দিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একটি ছেলে বলিল, 


২০ গল্পবীথি 
‘লাল জাম কাচা, ইহা খাইবেন না। কাল জাম পাকা | 
ইহা খাইঘেন। 

কানুলী তখন ছেলের কথামত থোকা হইতে মুঠি মুঠি 
কাল জাম পাড়িয়া মনের আনন্দে খাইতে লাগিল | এই 
সকল ফলগাছে সাধারণতঃ (WA ও নানা জাতীয় 
পোকা৷ ফলের লোভে জড় sa খাকে। একটি 
জামের থোকায় কয়েকটি কাল CEA বসিয়াছিল। 
কাল CR কাহাকে বলে কারুলী জানে না। 
সে জাম পাড়িতে পাডিতি কয়েকটি কাল ভোমৃরা 
সহ এক মুঠি জাম হাতে লইল। ভোম্বরাগুলি 
তাহার মুঠির ভিতরে ভো Gi শব্দ করিত 
লাগিল। কারুলীও নাছোরবান্দা। সে ভোমৃরাসহ 
জামগুলি মুখে দিয়া বলিয়া উঠল, “ভা করো Gi 
PA নাহি GAS, কাল কাল যেতনি সব খা 
ডালেঙ্গে |” 

আর একদিন অপর এক কারুলী এক বাঙ্গালীকে 
কাঠাল খাইতে দেখিল। কানুলী জীবনে আর কখনও 
কাঠাল খায় নাই। তাই তাহারও কাঠাল খাইবার 
ঘড় সাধ হইল। সে বাজার হইতে ভাল একটা 
কাঠাল কিনিয়া আনিল। সে ইহার কোয়া বাহির 
না করিয়া কামড়াইয়া খাইতে লাগিল ইহাতে তাহার 


গল্পবীথি এ 


দাড়ি ও মোঢ কাঠালের আঠায় চটচটে হইয়া গেল। 
কারুলী সাবান ও জল দ্বারা ইহা পরিক্ষার করিবার 
জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল- 
all পরে সে নিরুপায় হইয়া এক বাঙ্গালী যুবককে 
মোঢে কাঠালের আঠা লাগিয়া গিয়াছে | সাবান দিয়াও 
ইহা পরিক্ষার করিতে পারিতেছ্ি না। দয়া করিয়া, 
ইহা পরিফার করিবার উপায় বলিয়া দিন।” বাঙ্গালী 
যুবকটি ছিল একট রসিক। সে কারুলীকে বলিল, 
“আপনি তাড়াতাড়ি দাড়ি ও ate ভাল ক্রিয়া ছাই 
মাখাইয়া দিন তাহা হইলেই কাঠালের আঠা পরিকার 
হইয়া যাইবে ।” কাবুলী বাঙ্গালী যুবকের রসিকতা 
বৃহ্মিতি পারিলনা। সে ভাল করিয়া দাড়িতে ছাই 
মাখাইয়া দিল। একেত কারুলীর খুব ঘন লঙ্কা দাড়িত 
কাঠালের আঠা, উহার উপর আবার ছাই মাখাইয়। 
দেওয়ায় ইহা একেবারে জট পাকাইয়া গেল। কারুলী 
তখন ড় অন্থবিবায় পড়িল। অবশেষে সে নিরুপায় 
হইয়া এক দ্বদ্ধ লাকের নিকট পরামর্শ ঢাহিলে তিনি 
বলিলেন, “মহাশয়, আপনি যে কাজ করিয়াছেন উহাতে 
আর কোন উপায় নাই। আপনি নাপিত ডাকিয়া 
অতি Ava আপনার দাড়ি কাটিয়া ara i” কানু 


pee hte - (971) 


২২ গল্পবীথি 


অগত্যা তাহাই করিল | ইহার পর কারুলী পথ দিয়া 
চলিবার সময় কাহারো দাড়ি না দেখিলেই তাহার 


গলা জড়াইয়৷ ধরিয়া বলিত, “বন্ধু, তুমিও আমার মত 
কাঠাল খাইয়াছিলে 2” 


অপূৰ্ব গুরুভক্তি 
সে অনেক দিন আগের কথা | আয়োদধৌস্য নামে 
এক ন্বদ্ধ মুনি বাস কনিতিন। আরুণি নামে তাহার 
এক প্রিয় শিষ্য ছিল। আকুণি অতি গুরুভক্ত ছিল। 
সে সর্বদা গুরুর আদেশ পালন করিত। 
একদিন গুরু শুনিতে পাইলেন যে, আলি ভাঙ্গিয়া 
তাহার We জল প্রবেশ করিয়াছে। গাঘ জলের 


to বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক | নতুবা অচিরেই 
জলে ভূবিয়া শস্য নষ্ট sal যাইবে । এইল্লপ চিন্তা 
করিয়া গুরু আকুণিকে জলের Glo বন্ধ করিতে 
আদেশ দিলেন। 


২৪ গল্পবীথি 


Cra আদেশ পাইবামাত্র আক্ষণি তাড়াতাড়ি ক্ষেত 
যাইয়া মাটির সাহায্যে জলের স্রোত বন্ধ করিত চেষ্টা 
কানিল। কিন্ত জলের বেগ এত বেলী ছিল যে স 
কিছুতেই জলত্রোত বন্ধ করিতে পারিল না। তখন 
Farry হইয়া সে নিজেই জলের উপর weal পড়িল। 
ইহাতে জলের স্রোত অনেকটা কমিয়া গেল। 

এদিকে দ্িপ্রহরে খাইবার সময় অতীত হইয়া গেল, 
তরু আরুণি বাড়ী ফিরিল al SF ইহাতে বিশেষ 


চিন্তিত হইলেন। তিনি আরুণির অন্বেষণে ক্ষেত 


যাইয়া দেখিলন__আৰুণি শুইয়৷ আছেল | আকুণিন্ন এই 
অঙুত কার্য দেখিয়া গুরুর বিস্ময়ের সীম! রহিল ন| | 
তিনি হই হাতে আরুণিকে জল হইতে উঠাইয়া মুক্ত 
কঠে আশীর্বাদ করিতি লাগিলেন। ay আকুণির 
অপূর্ব গুরুভক্তি! এইরাপ গুরুভক্তির নিদর্শন জগতের 
ইতিহাসে অতি faaq | 


খরগোশের চতুরতা 


কোন এক বনে এক সিংহ বাস কনিতি। সে 
ছিল অত্যন্ত বলবান ও হিংস্র। সে প্রত্যহ পশ্ত বধ 
PIO! হহার ফলে অল্সকালের মধ্যে সই বল পত্ত- 
শুন্য হইবার উপক্রম হইল | 


Rha অতীত হইল। fee wo অকৰ্মণ্য 
হইয়া পড়িল। সে আর সহজভাবে চলাফেরা কর্লিতে 
পারিল ন সুতরাং একদিন সে বনের সমস্ত পশুকে 
ডাকিয়া বলিল, “আমি এখন aq হইয়াছি এবং টলা- 
ফেরা কনিতি অক্ষম। Fogle আমি আদেশ ক্রি যে 
তোমাদের মধ্য হইতে দৈনিক একটি করিয়া পশ্ত আমার 


২৬ গল্পবীথি ন 


AG জন্য উপহার দিতে WEI” বলের পশ্তরা 
ইহাতে সম্মত হইল। তাহারা প্রত্যহ একটি করিয়া 
পশ্য সিংহের aly হিসাবে পাঠাইতে লাগিল | 

একদিন এক চতুর খরগোশের পাল! আসিল। 
সে ভাবিল, “আমি তো নিশ্চয়ই মরিব, তবে আর 
PRIA অনুনয় ক্রিয়া লাভ কি? সুতরাং আন্তে 
আহে যাই।” সে বিলম্ব করিয়া সিংহের নিকট গমন 
রিল ক্ষধাত সিংহ তাহাকে বিলম্বে আসিতে 
দেখিয়া র্লাগাহ্বিত হইয়া তাহার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিল। সে উত্তর করিল, “প্রভো, আমার কোন 
অপরাধ নাই। আসিবার সময় পথের ধারে এক বল- 
নান সিংহ বলপূৰ্বক আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। 
সে একটি POI মধ্যে বাস করে। সে আমাকে বধ 
করিতে ঢাহিয়াছিল। আমি যখন তাহাকে আপনার 
কথা বলিলাম, তখন সে আপনাকে অপমান 
কন্িল।” ইহা শুনিয়া সিংহ আরও রাগান্বিত হইয়া 
বলিল, “এয! কে আমাকে অপমান করিয়াছে? 
তাহাকে ভালরাপ শিক্ষা দিতে হইবে । তুমি আমাকে 
Sod নিকট লইয়া ঢল |” খরগোশ তখন সিংহকে 
PUT নিকট লইয়া গেল এবং তাহাকে কৃপের ভিতর 
তাকাইত বলিল। সিংহ কূপের ভিতর তাকাইয়া 


গল্পবীঘি ২৭ 


উহার জলে নিজের ছায়া দেখিতে পাইল এবং উহাকে 
অন্য একটি সিংহ মনে করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল 
এবং সেই গঞ্জন PAI তলদেশে প্ৰতিধ্লনিত হইল | 
সিংহ তখন রাগান্বিত WA Sea ভিতর লাফাইয়া 
পড়িল এবং প্রাণ হারাইল। এইভাবে একটি ছোট 
খরগোশ তাহার ঢতুরতার বলে বনের পশ্ডদিগক্ষে এবং 
নিজেকে ক্ষুধার্ত সিংহের কবল হইতে রক্ষা করিল। 


বোকা ব্ৰাহ্মণ 


একদা এক বোকা ব্ৰাহ্মণ একটি যজ্ঞের ছাগ 
লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। ছাগটি map পথ 
aba ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ব্ৰাহ্মণ দয়া- 
পরব হইয়া ছাগটিকে Bee লইয়া পথ চলিতে 
লাগিল। ইহা দেখিয়া ঢারি জন ধূর্ত ব্যক্তি পরামর্শ 
করিল যে ভ্রাহ্মণের নিকট - হইতে ছাগটি ফাঁকি 
দিয়া লইতে হইবে । তাহারা তখন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় 
দাঁড়াইয়া রহিল। ছাগ কাধে করিয়া grid যখন 
প্রথম ধূর্ত ব্যক্তির নিকট আসিল তখন সে বলিল, “এই 
কুক্নুরটিকে কাধে লইয়া আপনি কোথায় যাইতেছেন ?” 
staid বলিল, “এ কুকুর নয়, এতো ছাগ!” ইহা 
Seal সে পথ চলিতে লাগিল। কিছুদুর গেলে দ্বিতীয় 
খুঁত ব্যক্তির সহিত তাহার দেখা হইল। সে বলিল, 
“আপনি একজন ভদ্রলোক | আপনি নুক্ুরটিকে কাধে 
লইয়া যাইতেছেন কেন?” এবার STH একটু 
বিরক্ত হইল। সে কোন কথা না TCA হন্‌ হন্‌ 
করিয়া হাটিতে লাগিল। কিছুদুর যাইতে না যাইতেই 
তৃতীয় ধৃত ব্যক্তির সহিত তাহার দেখা হইল। সে 
বলিল, “হি ভাই, এই কুকুরটিকে আপনি কেন কাণে 
PITT লইয়া যাইতেছেল ? উহাকে ফেলিয়া দিন।” 


গল্পবীথি ২৯ 
এবান্ন STH অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ছাগটিকে কাধ হইতে 
নামাইয়া বারবার ভাল করিয়া দেখিল এবং উহাকে 
আবার কাথে লইয়া পথ চলিতে লাগিল। শেষবার 
যখন চতুর্থ ধৃত” ব্যক্তির সহিত তাহার দেখা হইল 


fat > == 


তখন সন্দেহ হইল। সে ভাবিল উহা 


ব্রাহ্মণ ছাগটিকে পথের মধ্যে ফেলিয়া গেল। 

এইভাবে ধৃ ব্যক্তিরা ফাকি দিয়া ব্রাহ্মণের নিকট 
হইতে ছাগটি আদায় Sea পরমালন্দ উহার মাংস 
ভক্ষণ Pag | 


বুদ্ধির জয় 


যুব ঘন ঘন সেই বনে ছিল বড় বড় গাছ ৷ সেই 
সব গাছে বাস কারিত অনেক বানর | বলের মধ্যে বাস 
করিত বাঘ, সিংহ, হাতা, শিয়াল প্রভৃতি অনেক Gs | 

একদিন এক বানর বনের ভিতর ফল খুঁজিতে 
বাহির হইল । সে কিছুক্ষণ পর দেখিতে পাইল অনক 
বড় ঘড় গাছ মড়মড করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহাতে 
সে খুব ভীত হইল। সে Bal যাইয়া অপর বানরদের 
নিকট সব কিছু বলিল। তাহারাও খুব ভীত হইল | 
তাহারা ভাবিল সব গাছ যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে 
তে! বন একেবারে শুন্য Bal যাইবে | তাহাদের বাস 
করিবার খুব অন্তবিধা হইবে। 

ঘনে এক Fi ও চতুর শিয়াল বাস Shao | 
বানরেরা সকলে মিলিয়| তাহার কাছে যাইয়া সব 
fez খুলিয়া ঘলিল। শিয়াল শুনিয়া বলিল, 
“তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি এখনই যাইয়| 
উহার কারণ Asal বাহির করিব 1” 

শিয়াল বনের ভিতর যাইয়া তন্ন তন্ন Saal সব 
দেখিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বানরদের বলিল, 
“আমি তো কিছুই gio পাল্লিতছি না। ঢল, 
রাজার নিকট যাই |” 


গল্পবীথি ৩১ 


সিংহ AST ল্লাজা। সকলে মিলিয়া সিংহর 
কাছে গেল এবং তাহাকে নমস্কার জালাইয়া সব 
Ws বলিল। সিংহ ঘটনাস্থলে যাইয়া সব কিছু 
দেখিল, fs গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িবার কারণ কিছুই 
বুহ্মিতি পানিল al | ইহাতে সে খুব ভীত হইল। 
সিংহ তখন শিয়ালকে ও বানরদিশকে বলিল, 
“তোমরা হাতীর নিকট যাও। সে নিশ্চয়ই ইহার 
কারণ খুজিয় বাহির করিতে পারিবে |” 
হাতী সব কথা৷ শ্ানিয়া শিয়াল ও বানরদের বলিল, 
“ভোমাদের যত সব আজগুবি কথা | ঘড়ে মান্মেমান্মে 
গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে | WG নাই, তনু গাছ 
ভাঙ্গিবে কন? আছা, দাড়াও, আমি দেখিতেছি |” 
হাতী বনের feor যাইতে লা যাইতিই তাহার 
কাছেই WIS কিয়া কয়েকটি ঘড় ঘড় গাছ মাটিতে 
পড়িয়া গেল। হাতী ইহার কারণ কিছুই afar 
পানিল না। সে ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 
“আমি ইহার কারণ কিছুই বুন্মিতে পানিলাম al |” 
হাতীর এই কথা শুনিয়া বনের FSA যুব ভীত 
হইল। তাহার! সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, 
“হায়, হায়, আমাদের আর বাটিবার উপায় নাই।” 
বনে একটি চতুর বিড়াল বাস ofan | সেছিল 


৩২ গল্পবীথি 


অতি qa 1 তার ছিল বড় ঘড় গৌফ। সে একপাশে 
দাঁড়াইয়৷ সব স্তনিভছিল। সে পজ্ঞদর নিকট যাইয়া 
বলিল, “আমার মনে হয়, আমি এই ঘটনার কারণ 
য় জিয়া বাহির করিতে পারিব।” 

বিড়ালের কথা শ্তনিয়া অন্যান্য পশ্তর| ঠাট্টা করিয়া 
বলিল, “শিয়াল, হাতী ও সিংহ হার মানিল, এখন 
বাকী রহিল বিডাল।” 
_ বিড়াল fos পশুদের ঠাট্রায় দমিল'না। সে 
কাহাকেও কিছু না বলিয়া বনের ভিতর চলিয়া গেল। 
সে প্রথমতঃ গাছগুলি খুব ভাল কনিয়৷ লক্ষ্য করিল 
এঘং পরে আশেপাশে সব মাটির টিবি ও গত যুব জিল। 
কিছুক্ষণ পরে সে একটা AG ইদুর দেখিতে পাইল এবং 
উহাকে মুখে করিয়া পশুদের নিকট ফিরিয়া আসিল | 
ইহ্ুরটিকে দেখাইয়া সে বলিল,“ইহারাই দাতের সাহায্যে 
গাছের গু ডিতে fea কনিতিছ্বে। তাই একটু বাতাস 
হইলেই গাছগুলি ভাঙ্গিয়া পাডিতেছে |” 

অতঃপর বিডাল বনের ভিতর Weal একটি একটি 
করিয়া সবগুলি oad ‘মানিয়া ফেলিল। ইহার পর 
হইতে আর বনের কোনও গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল all 
ABA তখন সকলেই বিড়ালের তীক্ষ বুদ্ধির প্ৰশংসা 
করিতে লাগিল। 


লেজ-কাটা শিয়াল - 


একদা এক ধৃত শিয়াল আথ ক্ষেত বড় উৎপাত 
আনন্ত sa! সে প্রত্যহ ন্রাত্রিবেলায় বহু আখ 
কামড়াইয়া নষ্ট করিতে লাগিল। একদিন ক্ষেতের 
মালিক ইহ! দেখিয়া ক্ষেতের এক কোণে একটি ফাদ 
পাতিয়া রাখিল। 

শিয়াল সেদিন সন্ধ্যায় ক্ষেতে ঢুকিয়া দেখিল এক 
কোণে একটি মুরগা দীড়াইয়া আছে । সে ভাবিল-_ 
] বেশ মজা। আগে FAR খাই; পরে কিছু আখ 
 খ্বাইব |”. 

শিয়াল যেই মুরগাটিকে saw গেল, অমনি ফাদে 
উহার লেজ আটকাইয়া গেল। Az টানাটানি ক্ররিয়াও 
সে লেজ ছাড়াইতে পারিল না। অবশেষে লেজটি 
কাটিয়া পড়িয়া রহিল। শিয়াল কোনপ্রকারে প্রাণ 
লইয়৷ FM পলাইল। Fat খাওয়া আর তাহার 
ভাগ্যে ঘটিল না। অবশেষে সে শিয়ালদর এক সভা 
ডাকিল। বনের সব শিয়াল সভায় উপস্থিত হইল | 
তখন লেজ-কাট৷ শিয়ালটি একটি উচু জায়গায় দাড়াইয়া 
Wo! দিতে লাগিল, “বন্ধুগণ, লেজ আমাদের একট 


৩ 


৩৪ গল্পবীথি 


কলংক বিশেষ | ইহা আমাদের কোন কাজে লাগে 
al ৷ অনর্থক আমরা উহার বোহ্মা বহন করিয়৷ থাকি | 
অতএব আমাদের সকলেরই লেজ কাটিয়া ফেলা 
উচিত। এই দেখ, আমার লেজ কাটিয়৷ ফেলিয়াছি |” 
সভায় একটি বৃদ্ধ শিয়াল উপস্থিত ছিল। সে ধূৰ্ত 
(লেজ-কাটা শিয়ালের মতলব Fano পারিয়া আগাইয়া 
আসিয়া বলিল, “আমি জানি, কি ভাবে তুমি 
(তামার GG হারাইয়াছ |” 

লেজ-কাটা শিয়াল তখন বেগতিক দেখিয়! প্রাণের 
ভয়ে কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে 
সরিয়া পডিল। অন্যান্য শিয়ালেরা তখন হাসিতে 
লাগিল | 


অদ্ভুত বিচার 
এক যে ছিলেন নাজা। তাহার ছিলেন এক রাণী। 
নাজবাড়ীর নিকটেই ছিল এক বিশাল দীঘি। সেই 
দীঘিতে রাণী প্রত্যহ স্নান করিতিন। 
রাণী দীঘিতে জলে নামিবার পূর্বে তাহার গায়ের 
সমস্ত গহনা AM খাটের উপরে রাখিতিন। তারপর 
স্নান শষ করিয়া আবার গহনাগুলি পরিতিন। এক 
Wl দাসী সেই গহনাগুলি পাহারা দিত। 
একদিন জলে নামিয়া রাণী স্নান করিতি লাগিলেন। 
স্নান করিতে তাহার অনেক সময় কাটিয়া গেল। নুড়া 


' দাসী বসিয়া বসিয়া ন্মিমাইতে লাগিল | 


এক বানর গাছে বসিয়া সব কিছু লক্ষ্য করিতি 
faq | তাহার প্রবল বাসন! হইল, সেও রাণীর মত গহনা 
পরিবে। সে নুড়ী দাসীকে বিমাইতে দেখিয়া চুপি চুপি 
গাছ হইতে নামিয়া ঘাটি আসিল । তারপর সেখান 
হইতে একটি দামী মুক্তার হার লইয়া পলায়ন কিল | 

হার চুরি হওয়ায় ঢারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। 
হৈ-চৈ শুনিয়া একটি ছাট বালক ভয়ে A পথ দিয়াই 
দৌড়াইয়া পলাইতেছিল। রাজার সিপাহীর! তাহাকে 
(চাৱ বলিয়া ধরিল এবং রাজার নিকট লইয়া গেল। 


৩৬ গল্পবীথি 


নাজা so হইয়া বালকটিকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “হার কোথায় রাখিয়া 2” 

বালকটি ছিল খুবই চতুর। সে হার চুল্লি করে 
নাই, সে নিরুপায় হইয়া বলিল, “আমি কোটালের 
নিকট হার রাখিয়াছি |'’ 

নাসার লোকেরা Alesha কথা waa 
কোটালের কাছে গেল। 

তাহারা সব কথা খুলিয়া বলিয়৷ তাহার নিকট 
হার দাবী করিল। 

কোটাল দেখিল মহা বিপদ! তাই সে নিরুপায় 
হইয়া বলিল, “আমি হার গায়কর নিকট রাখিয়াছি।” 

রাজার লোকেরা গায়কের নিকট যাইয়া হার 
ঢাহিল। তখন গায়ক এমন একজন লোকের নিকট 
হার রাখিয়াছে বলিল,যাহাকেখ্ জিয়াই পাওয়| গেল ন! | 

নাজ! তখন তাহাদের সকলকেই বন্দীশালায় আটক 
করিতে আদেশ দিলেন। রাজার মন্ত্রী ছিলেন অতি 
gata | তিনি রাসাকে বলিলেন, “মহারাজ, আমার = 
মনে হয় ইহারা সকলেই নির্দোষ শান্তির ভয় ইহার! 
মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কলিয়াছে। আমাকে যদি হ্ুই-এক 


দিন সময় দেন, তাহা হইলে আমি চোর এন্লিয়া দিতে 
পারি।” 
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রাজা walt কথা শুনিয়া চোর fad জন্য 
তাহাকে কয়েক দিন সময় দিলেন | 
অতঃপর মন্ত্রী কারাগারের পাহারাওয়ালাদের 
ডাকিয়া বলিলেন, “তোমরা রাত্রিবেলা কারাগারে 
বন্দীরা কে কি কথা বলে তাহা ভালন্মপ শুনিয়া 
রাখিও। আমি পরে Cal তোমাদের নিকট শুনিব |” 
রাত্রি গভীর হইলে কোটাল ছেলেটিকে বলিল, “তুমি 
কেন অনর্থকঞ্জআমার"উপর দোষ ঢাপাইয়াছ ?” ছেলেটি 
বলিল, “আমি যদি আপনার কথা না বলিতাম তাহা 
হইলে সিপাহীরা আমাকে কঠোর শান্তি দিত। হার 
আমি fas নাই, আপনার কাছেও রাখি ats) wa 
কিছুই ফাকি ।” ইহার পর্ন গায়কও কোটালের সঙ্গে 
এরকম কথা বলিতে লাগিল। পাহারাওয়ালারা 
বন্দীদের কথাবাতা সব কিছুই শুনিল এবং sate 
জানাইল। মন্ত্রী তখন Tana সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিরা 
কেহইছ্হার ছুরি করে ale | 
মন্ত্রী অতঃপর রাণী যে দীঘিতে স্নান করিতেন 
(সইঃ্দীঘির নিকট গেলেন। তিনি দেখিলেন দীঘির 
তারে গাছের ডালে অনেক বানর কিটির-মিটির 
afaoe! তিনি ভাবিলেন বানরদের তো ছুরি 
করিবার অভ্যাস আছে। তাহারাও হয়ত রাণীর হান 
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ছুরি করিতে পারে। তিনি অনেক টিন্তার পর লোক 
দিয়া কয়েকটি বানর ধরাইলেন এবং উহাদের নকল 
মুক্তার হার পল্লাইয়| ছাড়িয়া দিলেন। বানরের! অতি 
অনুকরণপ্রিয়। যে বানরটি রাণীর হার ছুরি করিয়াছিল 
সে তাহার সঙ্গীদের গলায় মুক্তার হার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ 
লুকানো জায়গা হইতে হারটি আনিয়া গলায় পরিল। 

ইহা দেখিয়া রাজার লোকজনের বানরটিকে ধরিল 
এবং তাহার গলা হইতে হারটি খুলিয়া লইল। মন্ত্রীর 
অপূর্ব বিঢারশক্তি দেখিয়া রাজা অত্যন্ত Ass হইলেন | 
তিনি অতঃপর বন্দীদের ছাড়িয়া দিবার আদেশ দিলেন 
এবং মন্ত্রীকে পুরস্কত করিলেন। 


১5৮ 


হজল্লত আবদুল কাদের জিলানী একজন বিখ্যাত 
তাপস ছিলেন। সত্যকথা বলিতে তিনি কখনও ভয় 
পাইতেন না। আজ তোমাদিগকে তাহার সত্যবাদিতা 
সম্বন্ধ একটি অতি wl গল্স বলিব। 

হজরত আবদুল কাদের জিলানী তখন সবে মাত্র 
বালক | ব্িস্তাশিক্ষার জন্য তিনি একদল বণিকের 
সহিত বাগদাদ শহরে যাইতেছিজেন। পড়ার খরডের 
জন্য তাহার মা তাহার জামার আন্তিনের মধ্যে কয়েকটি 
টাকা সেলাই করিয়৷ দিয়াছিলেল। পথিমধ্যে একদল 
ডাকাত বণিকদের টাকা-পয়সা লুট করিয়া লইল। 

ডাকাতদর একজন আব্দ্রল কাদেরকে জিজ্তাসা 
করিল, “বালক, তোমার কাছে কি আছে?” 

রালক বিন! দ্বিধায় উত্তর করিল, “আমার কাছে 
টাকা আছে।” কয়েকজন ডাকাত বালকের পুটুলি ও 
জাম! অনুসন্ধান করিয়া কিছুই পাইল all” তখন 
তাহার! অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়| বালককে বলিল, 
“আমাদের সহিত তামাসা করিতেছ্ব রুক্মি! কোথায় 
তোমার টাকা ? বালক বলিল, “তামাসা নয়, সত্যই 


_ আমার সহিত টাকা আছে।” ডাকাতেরা তৎক্ষণাৎ 
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নালকটিকে তাহাদের সরদারের নিকট লইয়া গিয়া 
বলিল, “হুজুর, এই বালকটি বলিতেছে, তাহার সহিত 
টাকা আছে। কিন্ত অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহার 
কাছে আমরা কিছুই পাইলাম al |” 

সরদার ঘালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় 
(তামার টাকা আছে, বল।” বালক বলিল, “টাকা 
আমার জামার আন্তিনের ভিতরে সলাই করা আছে |” 
সন্রদারের আদেশে একজন ডাকাত বালকের জামার 
আতিন যু জিয়া দেখিল উহার ভিতর সত্য-সত্যই টাকা 
আছে। ঘালকের এমন সত্য কথায় ডাকাত-দল 
অবাক হইয়া গেল। ডাকাতদর সরদার বালককে 
জিজ্ঞাস| করিল, “তুমি টাকার কথা বলিল কেন? 
তুমি না বলিলে আমরা তো টাকার কথা কিছুই 
জানিতে পারিতাম ন| |” 

বালক বলিল, “আমি মিথ্যা কথা বলিব কেন? 
বাড়ী হইতে আসিবার সময় মা আমাকে বলিয়া 
দিয়াছেন আমি যেন কখনও সত্যকথা বলিতে ভয় না 
পাই। আমি কয়েকটি টাকার জন্য মায়ের কথা অমান্য 
করিতে পারিব না৷” 

বালকের সত্য কথায় সরদারের জ্যানচক্ষু খুলিয়া 


গেল। সে ভাকাতদের ডাকিয়া বলিল, “দেখ সামান্য. 


| 
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বালক পর্যন্ত মায়ের আদেশ পালন করিতেছ। আর 
আমরা ভগবানের আদেশ অমান্য কনিয়া পাপ কাজ 
Piao | আমাদের এই কাজের ফলে কত লোকের 
সর্বনাশ হইতেছে | এখন হইতে আমরা আর এই পাপ 
কাজ করিব al |” 

সেই দিন হইতেই ডাকাতের দল পাপ কাজ ছাড়িয়! 
দিয়া সংপথে চলিতে লাগিল | 


অপূর্ব আত্মত্যাগ 

ধাত্রীপান্না ছিলেন মেবারের ব্লাণা উদয়সিংহের ধাই- 
মা। তাহার অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী পৃথিবীর 
ইতিহাসে অতি বিরল। মেবারের রাণা সংশ্রামসিংহ 
তথন মারা গিয়াছেন। তাহার পুত্র উদয়ের বয়স মাত্র 
ছয় বংসর। তাহার পক্ষে রাজ্য চালানো সম্ভব নয়। 
তাই তাহার (ay বড় ভাই বিক্রমজিং মেবারের 
নাণা হইলেন | তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী লোক ছিলেন। 
তাই দেশের সর্দারেরা কিছুদিনের GI বনবীর নামে 
তাহাদেরই একজনকে এই HO রাজা করিলেন যে 
উদয় বড় হইলে তাহাকে রাণার সিংহাসন ছাডিয়৷ দিতে 
হইবে। নবীর রাণা হইয়া উদয়সিংহের পক্ষে রাজ্য 
ঢালাইতে লাগিলেন এবং বিক্রমজিতকে তাহার মহলে 
আটক করিয়া রাখিলেন। এইভাবে কিছুদিন অতি- 
বাহিত হইতেই বনবীরের স্থায়িভাবে ain হইবার 
বাসনা হইল। তিনি দেখিলেন তাহার পথে দুইটি 
অন্তরায়--এক্টি farses, অপরটি উদয়সিংহ | 
তাহাদিগকে অপসারিত করিতি পারিলেই সিংহাসন 
নিফণক হইবে । ঘনবীরের এই চক্রান্ত গোপন রহিল 


| 
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না। ন্াজবাড়ীর এক fa উহা জানিতে পারিল। 
ন্ুযোগ বনুজ্মিয়া বনবীর বিক্রমজিত্কে হত্যা করিলেন | 
বিক্রমজিতের অন্দরমহল মেয়েদের ক্রন্দনের রোল 
উঠিল। 

পান্না তখন উদয়কে ঘুম পাড়াইতে যাইতেছ্িলন | 
তিনি বিক্রমের মহলে কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলেন | 
এমন সময় রাজবাড়ীর সেই ব্মিক্মডের (বেগ পান্নার ঘরে 
প্রবেশ করিল। ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ কাপিতি লাগিল। 
তাহাকে দেখিয়া পান্নার আরও ভয় হইল। তিনি 
fae কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । fa উত্তর 
করিল, “সবনাশ হইয়াছে, বলবার বিক্রমজিত্ক হত্যা 
করিয়াছেন। তিনি যে-কোন মুছতে কুমার উদয়- 
সিংহকেও হত্যা করিতে পারেন 1” 

এই কথা শুনিয়া পান্না অতিশয় বিচলিত হইলেন। 
অতঃপর তিনি স্থির করিলেন, যেভাবেই হউক রাণা- 
কুলের শেষ প্রদীপ উদয়ক রক্ষা করিবেন | 

ইহা ভাবিয়া তিনি তখনই কুমারের পোষাক খুলিয়া 
ফেলিয়া Gal তাহার প্রিয় পুত্র চন্দনক্কে পরাইলেন এবং 
চন্দনের পোষাক কুমারকে পরাইলেন। তারপর একটি 
বড় ফলের নুড়ি আনিয়া উত্তমরূপে খড়-পাতা বিছাইয়া 
উহাতে কুমারকে শোয়াইলেন। পাতা দিয়া Wo 
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এমনভাবে ঢাকিয়া দিলেন যাহাতে কেহ উহাতে উদয়ের 
সন্ধান না পায়। আর উদয়ের ব্যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস 
কষ্ট ন| হয় উহাতে সেই ব্যবস্থাও রহিল। 

তারপর পানা Gea সমবয়সী নিজের ছেলে 
BUTS কুমারের খাটে শোয়াইয়৷ রাখিলেন। কিছুক্ষণ 
পর পান্না FAS জানাইলেন যে,ঢদ্নকে উদয়ের পোষাক 
পরাইয়া কুমারের বিছানায় শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে | 
বনবীর আসিলে Bars সে-ই উদয়। এই কথা 
শুনিয়া বি অবাক হইয়া পান্নার মুখের দিকে তাকাইয়া 
রহিল। অতঃপর সে পানাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 
“ঘাই-মা, তুমি মা হয়ে কি ক'রে সন্তানকে শত্রুর হাতে 
অর্পণ করতে চাও?” পানা আর fears নিজেকে 
সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাহার চোখে জল দেখা 
দিল, তিনি কাদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি অতি 
PO নিজেকে সংযত করিয়া fares বলিলেন, “fay 
আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। শীঘ্র এই স্থান ত্যাগ 
কারিয়া বীরা নদীর তীরে আত্মগোপন কর। কখন 
বনবীর আসিয়া পড়িবে ঠিক নাই।” fy অগত্যা 
তাহাই করিল। 

পান্না তখন হকরজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা 
করিলেন, “হু ভগবান, আমার ছেলের প্রাণ যায় ক্ষতি 


yy 


গল্পবীথি ৪৫ 


নাই; কিন্ত তুমি দয়া করিয়া কুসারের প্রাণ রক্ষা 
করিও ৷” 

পান্নার কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই ক্রঙ্স-দর্খন 
নবীর ছুরিকা হাতে উদয়ের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল | 
বনবীরকে দেখিয়াই ভয়ে পান্নার প্রাণ শুকাইয়া গেল। 
ঘনবার আরক্ত নোন্রে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, 
“ধাই, উদয় কোথায় ?” পান্না তখন নির্বাক। তিনি 
অঙ্গুলি-সক্কেতে উদয়ের বিছ্বানা দেখাইয়া দিলেন | উদয় 
মনে করিয়া fase বনবীর অনতিবিলম্বে চন্দনের বুকে 
সুতীক্ষ ছোলা বসাইয়া৷ দিল। ছোরার আঘাতে চন্দনের 
প্রাণ বাহির sal গেল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে মনে 
করিয়৷ dada হৃষ্টচিত্ত সেম্থান ত্যাগ করিল | 

ঢোখের সামনে নিজের পুত্রকে হত্যা করিতে 
দেখিয়াও পান্না চীংকার করিলেন না। তাহার চোখ 
হইতে একফোটা জল পড়িল ন] ৷ তিনি পাথরের ন্যায় 
নিশ্চল হইয়| সেই করুণ দৃশ্য দখিলেন। অবশেষে 
তিনি !চন্দলের মৃতদেহ কাপে লইয়া াজ-প্রাসাদের 
পিছনের দরজা! দিয়া বীরা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে fal পান্নার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল | 
বিয়ির সহায়তায় পারা নদীর তীরে চন্দনের সংকার 
করিলেন। সংকার শেষ হইলে দুইজনে উদয়কে লইয়া 


৪৬ $ গল্পবীথি 
রাত্রির অন্ধকারে fold হইতে দূরে এক নিরাপদ 
স্থানে চলিয়া গেলেন। পুত্রের জীবনের বিনিময়ে 
উদয়ের প্রাণ রক্ষা করিয়া পান্না জগতের ইতিহাসে যে 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত TAM গিয়াছেন উহার তুলল! মিলে লা | 
তিনি যে আদৰ্শ স্থাপন Shea গিয়াছেন তাহা ভাবিলে 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় আপনা হইতেই মাথা নত হইয়া 
আসে। (সংক্ষেপিত ) 
শ্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ দাস 

অনুশীলনী 

অপূর্ব মাতৃভক্তি 
১। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যাদাগরের বাড়ী কোথায় ছিল? তাহার 
মাতৃভক্তি সম্বন্ধে কি জান ? 
ছোট বলিয়া! ঘ্বণ! করা উচিত নয় 


১। ইছুর কিভাবে সিংহের গায়ে পড়িয়াছিল ? সে কি করিয়া 
সিংহের জীবন রক্ষা করিয়াছিল ? 


একতার বল 


১। বৃদ্ধ কৃষকের আথিক অবস্থা কিরূপ ছিল? প্রথম দিকে 
তাহার দিন কিভাবে কাটিতেছিল ? 


২। পুত্রদের মধ্যে অসভ্ভাব দেখা দিলে তিনি কি উপদেশ 
দিলেন? 


গল্পবীথি ৪৭ 
বানরের বুদ্ধি 
১। বানর তাহার বুদ্ধির বলে কি করিয়াছিল ? 
মিথ্যাবাদীর সাজা 
১। রাখাল বালকের নাম কি ছিল? সে কিভাবে stat 
করিত? 
২। মিথ্যাবাদী রাখাল বালক কিভাবে তাহার ভেড়ারপাল ও 


প্রাণ হারাইল। _' 
ধূর্ত শিয়াল ও বোকা কুমীর 

১। এই গল্পে বৰ্ণিত কুমীর ও শিয়ালের মধ্যে কে ছিল বোক৷ 
এবং কে ছিল ধূর্ত? কুমীরের বোকামির দুইটি দৃষ্টান্ত দাও। _ 


কাবুলীর অবাক কাণ্ড 
১। কাবুলী কাহাকে বলে? গাছ হইতে কালজাম পাড়িয়! 
খাইবার সময় কাবুলীর কি দশা হইয়াছিল ? 


২। পাকা কাঠাল খাইতে যাইয়া কাবুলী কি অস্থৃবিধায় 

পড়িয়াছিল? কাহার পরামর্শে সেই অস্থৃবিধা৷ দূর হইয়াছিল ? 
অপূর্ব গুরুভক্তি 

১। আরুণি কে ছিল? তাহার অপূর্ব গুরুভক্তি সম্বন্ধে কি 

জান? 
খরগোশের চতুরতা 

১। সিংহ বৃদ্ধ হইলে বনের পশুদের সহিত উহার কি চুক্তি 
হইয়াছিল? 

২। খরগোশ কিভাবে তাহার বুদ্ধিবলে বনের পশুদের ও 
নিজেকে সিংহের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল ? 


৪৮ গল্পবীথি 


(বোকা ব্ৰাহ্মণ 
১ ৷ Sal ত্রান্মণকে কিভাবে ঠকাইয়াছিল ? 
বুদ্ধির জয় 
-_১ ৷ বুদ্ধির জয়’ গল্পটি সংক্ষেপে লিখ | 
লেজ-কাটা শিয়াল 


১। শিয়ালটি কিরূপ প্রকৃতির ছিল? কিভাবে উহার লেজ 
কাটা গেল? লেজ-কাটা শিয়াল অন্যান্য শিয়ালদের কি বুদ্ধি 
দিয়াছিল ? 


২। বৃদ্ধ শিয়াল ধূর্ত লেজ-কাটা শিয়ালকে কি বলিয়াছিল? 
অদ্ভূত বিচার 
১। রাণী কোথায় প্রত্যহ স্নান করিতে যাইতেন? তাহার 
হার কে চুরি করিয়াছিল ? 
২। কে, কিভাবে রাণীর হার-চোর ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ? 


সত্যের জয় 
১। কাদেরের মা কাদেরকে কি বলিয়। দিয়াছিলেন? কাদের 
দন্থ্যর কবলে পড়িয়াও কিভাবে রক্ষা পাইল ? 
অপূৰ্ব আত্মত্যাগ 


১! উদয়সিংহ কে ছিলেন? বনবীর তাহাকে হত্যা করিতে 
আসিয়াছিল কেন? 


২। ধাত্রীপান্নার ছেলের নাম কি ছিল? ধাত্রীপান্নার অপূর্ব 
আত্মত্যাগের কাহিনীটি সংক্ষেপে বল। 


